আমার নিজগ্রামের নেতৃত্বে ৫ সেপ্টেম্বরে কুষ্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা! সেই অবহেলিত পূণ্যভূমির(দুর্বাচারা,সদর,কুষ্টিয়া)গর্বিত সন্তান হয়েও অপ্রাপ্তির বেদনা আজও আমাকে ব্যাথাতুর করে!
..................ড. আখতারুজ্জামান।

জীবনে এই প্রথমবারের মত দেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু লিখতে বসেছি; কার্যত: ইতোপূর্বে এ ধরনের কোন লেখনী লিখতে যাওয়া আমার কাছে অনেকটা অনধিকার চর্চার মত মনে হতো কারণ আমি তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না; তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল দিনে আমি সবে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র । এতদসত্বেও বিশেষ কারণে আজকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে বসেছি।
গ্রামের বাড়িতে আমি ও আমার তথ্য প্রযুক্তিবিদ ছোটভায়ের প্রাথমিক উদ্যোগে , চাচার জমিদান ও এলাকাবাসী সহ দুরের ও কাছের বেশ কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও কতক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, আর্থিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ৫ শতাংশ জমির উপরে ২০০ জন মুসুল্লী একত্রে নামাজ পড়তে পারে এমন একটা মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কয়েক মাসে বহুবার গ্রামের বাড়িতে যেতে হয়েছে। আর এই সময়ের মধ্যে সঙ্গত কারণে আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে আমার ঐতিহ্যবাহী কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রামের কথা, যে গ্রামটি মুক্তিযুদ্ধের অমর স্বাক্ষী হয়ে আজও সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গ্রামের জীবিত ও মৃত বীর সেনানীদের নিজেদের ও পরিবারের মানুষজনের করুণ দশার চিত্র স্বচক্ষে পুন: পুন: অবলোকন থেকেই হাতে কলম নিয়ে দু’চার কথা লিখতে বসেছি।
বয়সে ছোট হলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতিকথা আমার মন মুকুরে আজও জ্বলন্ত স্মৃতি হিসেবে জাগরূক রয়েছে কারন ছোটবেলার ঘটনাপ্রবাহ মস্তিষ্কের নিউরনে গ্রথিত থাকে খুব শক্তভাবে । 
কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার প্রত্যন্ত দুর্বাচারা গ্রামটিই আমার পৈতৃক নিবাস; আমার আদি পূর্ব পুরুষদের বসবাস এই দুর্বাচারাতেই । কুষ্টিয়া শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রামটি ১২ কিমি দুরে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে রয়েছে আদিগন্ত ব্স্তিৃত সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ারূপী চিরায়ত বাংলার অপরূপ শোভা , পূর্বে গড়াই নদীর শাখা কালিনদী, যা অনেক আগেই তার রূপ সৌ্ন্দর্য্য ও প্রমত্ততা হারিয়ে এখন কোনমত কায়ক্লেশে বেঁচে আছে। নদী বিধৌত পলল এই ভূমিতে এক সময় সবুজ দুর্বা ঘাসের আধিক্য থেকেই এই গ্রামের নাম হয়েছে দুর্বাচারা । ইতিহাসের ঠিকুজি ঘেঁটে জানা যায়, বেশ বড় অবয়বের এই গ্রামটিতে বরাবরই হিন্দু মুসলমান সবাই একটা চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেল বন্ধন রচনা করে বসবাস করে আসেছে সেই আদিকাল থেকে।
মুক্তি সংগ্রামে এই গ্রামের বীর সেনানীদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা আজো চোখের সামনে ভেসে ওঠে; অথচ দেশ স্বাধীনের এতটা বছর পরেও এই ঐহিত্যবাহী গ্রামের বীর সেনানীদের যেমন আশানুরূপ মূল্যায়ন হয়নি তেমনি এই গ্রামের কোন শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেনি, নির্মিত হয়নি কোন নান্দনিক স্মৃতিস্তম্ভ , আবার তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের দৌরাত্নে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত নিষ্পেষিত রয়েছে । অনেক দেরিতে হলেও আশার খবর, হালে ১১ লাখ টাকা ব্যয়ে দুর্বাচারা বাজারে একটা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হচ্ছে। বেশ কয়েক মাস ঘন ঘন গ্রামটিতে পদার্পণ করে দেখা মিলেছে ,কথা হয়েছে, অবহেলিত ও জীবিত বীর সেনানীদের সাথে ।অপ্রাপ্তি বেদনা নিয়ে অনেকেই দেহ ত্যাগ করেছেন বেশ আগে। 
দুর্বাচারা যে বেনেদী পরিবারের মুক্তিযুদ্ধে সবচে বেশী অবদান ছিল, সেই পরিবারটি কখনো পায়নি বড় ধরনের স্বীকৃতি বা কোন আর্থিক সহায়তা বা কোন সম্মাননা্। দুর্বাচারা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ ঘাঁটি ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষিপ্রতায় সন্মুখ সমর ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার হওয়ার পেছনে অন্যতম সংগঠক হিসেবে যে মানুষটি সপরিবারে জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন, হারিয়েছেন তাঁর সবচে মেধাবী সন্তানকে; জ্বালিয়ে দিয়েছেগোটা ঘরবাড়ি, সেই বনেদী পরিবারের সন্তান মরহুম ছলিম উদ্দিন বিশ্বাস তাঁর জীবদ্দশায় কিছুই পাননি। এই দুঃখ, এই কষ্ট ঐ পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে আমাদেরকেও সমভাবে আহত করে। 
মরহুম উজির চাচা তেমন কিছুই না পেয়ে পরলোকে চলে গেছেন, একইভাবে গিয়েছেন, শমশের ভাই। যারা বেঁচে আছেন তাঁদের করুণ দশা দেখলে নিজেকেই নিজের কাছে ছোট মনে হয়। বাজর চাচা ছোট্ট একটা মুদি দোকান করে কোনমত কায়ক্লেশে বেঁচে আছেন, মধু চাচা, মজিদ চাচারও তথৈবচ অবস্থা। আলী আকবর ওরফে খোকা ভাই ছোট্ট একটা সরকারী চাকুরি করে অবসর নিয়েছেন। শামছুদ্দিন চাচাও এখনো দুর্বাচারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে চাকুরির শেষ প্রান্তে। তাজুল ভায়ের অসীম সাহসিকতার কথা অত্র এলাকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে, তাঁর পরিবারও তেমন কিছু পাননি। এই কষ্ট এই ব্যাথা এই যন্ত্রণা আমাকেও নিরন্তর ব্যাথাতুর করে।
বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার গোটা এলাকারই রয়েছে গৌরবময় অবদান। কুষ্টিয়া জেলার সে সময়কার মেহেরপুর মহকুমার আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধে। তেমনি ঝাপিয়ে পড়েছিল ঐতিহ্যবাহী জনপদ আমার জন্মভূমি দুর্বাচারা গ্রামের মুক্তিকামী যুবকেরা । দুর্বাচারা গ্রামের অসংখ্য যুবক সেদিন দেশমাত্রিকার জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে অংশ নেয়, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সন্মুখ সমর ও গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার । ভারতগামী শরনার্থীদের নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার একটা নির্ভরশীল ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছে দুর্বাচারা।
স্বীয় স্মৃতির আর্কাইভের জ্বলন্ত তথ্যানুসারে ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে কুষ্টিয়ার বংশীতলার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় সকালের দিকে। দুর্বাচারা এলাকার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন নিকটবর্তী কমলাপুর গ্রামের কাশেম চাচার উপরে। কুষ্টিয়া শহর থেকে ৫ সেপ্টেম্বর সকাল বেলা ভারি অস্ত্র সহ সাঁজোয়া যানে সজ্জিত হয়ে পাক সেনারা কুষ্টিয়া থেকে দুর্বাচারার দিকে আসতে থাকে: গোয়েন্দা মারফত এ খবর পৌঁছে যায় দুর্বাচারার মুক্তিসেনাদের কাছে। মুক্তিসেনারা দুর্বাচারা থেকে এক কিলোমিটার দুরে বংশীতলা ত্রিমোহনী এলাকায় রাস্তার দু’পাশের ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে ওৎ পেতে থাকে মুক্তিযোদ্ধরা। হঠাৎই তাদের নজরে আসে চারটি জলপাই রঙের সেনা বোঝাই ট্রাক এবং পেছনে একখানা সামরিক জীপ; ওদের গন্তব্যস্থান দুর্বাচারা বাজারে অবস্থিত মুক্তিসেনাদের ক্যাম্প গুড়িয়ে দেয়া। রাস্তার দুধারে তখন বন্যার পানিতে টুইটুম্বর। পাক সেনারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বংশীতলা ত্রিমোহনীর তিনদিক থেকে পাক হায়েনাদের উপরে চলে মুহু মুহু গুলি, আমাদের গ্রাম থেকেই সেই গুলির শব্দ কানে ভেসে আসতে থাকে। ঘন্টাখানেকেই শেষ হয় সেই যুদ্ধ । পাক সেনারা সাঁজোয়া যান গুটিয়ে নিয়ে কুষ্টিয়ার দিকে ফিরতে শুরু করছে, আনন্দের আতিশার্যে মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ভাই পেছনে ফিরে অস্ত্র হাতে উল্লাস করতেই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাক সেনারা তাঁকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে পর পর তিনটি গুলি করে, একটি বাম হাতের কব্জিতে, আরেকটি ডান পায়ের উরুতে এবং প্রাণ হরণকারী বুলেটটি তাজু ভায়ের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে বেরিয়ে যায়। সন্মুখ সমরের এই বড় ধরনের যুদ্ধে কত জন পাক সেনা নিহত হয়েছি সে বিষয় নির্ভরশীল কোন তথ্য উপাত্ত না থাকলে সে সংখ্যা এক শতের কম নয়। আর শহীদ হন ১১ জন মুক্তিসেনা; আহত হোন ২০/২৫ জন। সে সময়, এই যুদ্ধের খবর গুরুত্ব সহকারে কলকাতা আনন্দ বাজার পত্রিকা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। লুকিয়ে লুকিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শোনাও তখন আমাদের এক নেশা ছিল।
বংশীতলার যুদ্ধে নিহত ৫ জনকে দুর্বাচারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পাশাপাশি সমাহিত করা হয় এবং বাকিদের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে সমাহিত করা হয়। এই ৫ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হলেন,তাজুল ইসলাম, দিদার আলী (বীর প্রতীক), ইয়াকুব আলী, সাবান আলী, আব্দুল মান্নান ও শহিদুল ইসলাম। তবে শহিদুল ইসলাম নিহত হন পার্শ্ববর্তী করিমপুরের আরেকটি যুদ্ধে, যেটি সংগঠিত হয়েছিল চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ১০ দিন আগে ০৬ ডিসেম্বর তারিখে।
যুদ্ধ শেষে সবাইকে ধরাধরি করে প্রথমে দুর্বাচারা বাজারে আনা হয়, তারপর সেগুলো ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। লাশ বহনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন আমার ফুফাতো ভাই সাবদার ভায়ের রক্তভেজা সাদা গেঞ্জিটির কথা আজো আমার বেশ মনে আছে। ঐদিন সাবদার ভায়ের সাথে সারাক্ষন থেকে যুদ্ধ পরিচালনায় ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আমার আরেক সহোদর আজিজুর রহমান মিনা ভাই। নিকটবর্তী ভালুকা গ্রামের সাবদার ভাইও ঐ যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে প্রাণে বেঁচে যাওয়া একজন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তবে দুর্ভাগ্যজনক হলো, স্নাতক পাশ করা সাবদার ভাই তার জীবদ্দশায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন সম্মান সম্মানী বা চাকুরি পাননি। সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ছোটখাট একটা চাকুরি শেষ করে, জীবন সংহারকারী কর্কট রোগের সাথে আরেকটি যুদ্ধ করে অনেক কষ্ট বুকে নিয়ে তিনি বছর চারেক আগে ইহধাম ছেড়েছেন; পাননি জানাজার শেষ রাষ্ট্রীয় সম্মানটুকুও।
বংশীতলার যুদ্ধ শেষে বিকেল বেলা দাফনের আগে দুর্বাচারার মল্লিকপাড়া তাজুল ভায়ের লাশ দেখতে গেলে সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ৬ ফুটের অধিক উচ্চতাধারী তাজু ভায়ের পরনে তখনও মুজিব বাহিনীর জন্য নির্ধারিত কালো রঙের হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা ছিল। আমি সেজ ভায়ের (জিন্না ভাই) সাথে তাজু ভায়ের লাশ দেখতে যাই। মৃত মানুষের মুখে হাসি দেখা যায়, এ দৃশ্য আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। মনে হচ্ছিল সদ্য বিবাহিত এই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সফল যুদ্ধ শেষে হাসিমুখে শহীদের খাতায় নাম লিখিয়ে পরপারে চলে যান। কলেজ পড়ুয়া, এই বীর সেনানীর সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর হাতের মেহেদীর রঙ শুকানোর আগেই ভারতে ট্রেনিংয়ে যান। সেখান থেকে এসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাজু ভাই আমার বড়ভায়ের সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল। যুদ্ধের কিছু আগে পাশ্ববর্তী ভবানীপুরে বিয়ে করেন, আমার জনৈক বন্ধুর বড় বোনকে। তাজু ভাই সম্পর্কে আমার মায়ের একটা অসাধারণ ও প্রণিধানযোগ্য সংলাপ ছিল। মা বলতেন,“তাজু ভাত খেত নিজের বাড়িতে আর কুলকুচি করতো আমাদের বাড়িতে”। এসব কোন কল্পকথা নয়, আমার স্মৃতিনির্ভর মুক্তিবার্তার সত্য ঘটনার সাতকাহন!
যুদ্ধ চলছে সবাই ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছেন। আমার নিজের আরেক সহোদর , রহিম ভাই একদিন পালিয়ে কলকাতা যায়। রহিম ভাই যাবার আগের দিন আমাকে সাথে নিয়ে আমাদের নিকটবর্তী একটা গাছ থেকে অনেকগুলো আম পাড়ার কাজটি সম্পন্ন করে। সকালবেলা উঠে তার আর কোন সন্ধান মেলে না, পরে জানা যায় তার ভারত যাবার কাহিনী। একথা শুনে তো মা কেঁদে কেটে অস্থির। এবার বুঝি আর তার ছেলে ফিরবে না। পরে দুরারোগ্য চিকেন পক্সে আক্রান্ত হলে তাঁকে মুক্তি ক্যাম্প হতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাড়িতে ফেরার পরে সুস্থ হয়ে আবার মুক্তি সেনানীর অন্যতম সংগঠক হিসেবে কাজ শুরু করেন রহিম ভাই। 
বয়সের কারণে আমার সশ্রস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়ার বয়স না হলেও তখনকার পরিবেশে মুক্তিযোদ্ধা কে অকুন্ঠচিত্রে সমর্থন করা; কোথায় কোন্ দিন গেরিলা অপারেশন হবে সে সবের ব্লু প্রিন্ট তৈরি হতো সন্ধ্যার পরে, আমাদের বাড়িতে বসে।
০৪ ঠা সেপ্টেম্বর দুর্বাচারা আক্রমণের কথা থাকলে সেটা একদিন পিছিয়ে যায়, সেটাও আমার বেশ মনে আছে। ০৩ সেপ্টেম্বর রাতে আমাদের বাসায় ৫ জন মুক্তিযোদ্ধা কে তাঁদের চাহিদা মাফিক খাসির মাংস দিয়ে ভরপেট আপ্যায়ন করানোর দায়িত্ব নেন আমার বাবা; আর সেই বাছাই করা খাসির মাংস ক্রয় করেন আমার মেজ ভাই। এই ৫ জন বীর মুক্তি সেনা ছিলেন; কাশেম চাচা, জাফর ভাই, সাব্দার ভাই ,নোমানী ভাই ও তাজুল ভাই। আমার মেজ ভাই সে কথা মনে করতে এখনো আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। 
আমাদের নিজের বাড়িটা দুর্বাচারা বাজারের পাশে, বাজার অব্দি যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল, তাই কখন পাক আর্মি আসে সেটা নিয়ে আমরা সব সময় শঙ্কিত থাকতাম। ক’দিন পর পর আমাদের কাজ ছিল পালিয়ে পাশের গ্রামে যাওয়া। কখনো যেতাম পাশের গ্রাম শ্যামপুরে, বাবার মামা বাড়িতে; আবার কখনো পালাতাম মৃতপ্রায় কালি নদীর ওপারে বড় ভাবীর বাবার বাড়িতে। ভাবীর বাবার বাড়িতে কিছুটা নিরাপদ অবস্থান থাকলেও সেখানে যাওয়াটা ছিল বেশ কষ্টকর। তবে বর্ষায় মরা নদীও প্রমত্ত হয়ে ওঠে, সেই নদীতে তালের ডিঙ্গি নৌকা বেয়ে ভাবীর বাবার বাড়ি বাঁশগ্রামে যেতে হতো। একবার তো তালের ডিঙ্গি নৌকায় করে বাঁশগ্রামে যাবার পথে সদ্য বিয়ে হওয়া মেজভাবীর কাপড় চোপড় সহ প্লাস্টিকের ঝুড়ি(যাকে তখন বাস্কেট বলা হতো, সে বাস্কেট আর এখন নেই) নদীতে পড়ে যায়। অনেকদিন বাদে তখন বর্ষা শেষ হয়েছে; নদীর পানি বেশ স্বচ্ছ। হঠাৎ করে ডিঙ্গি নৌকা বাইতে যেয়ে নোয়া ভায়ের (রহিম ভাই) চোখে পড়ে সেই বাস্কেটটি; সেটাও এক মজার কাহিনী। বাস্কেটের একপাশে ছিল ছোট্ট একটা আয়না, সেই আয়নার উপরে সূ্র্যের আলোর প্রতিফলন পড়েই সেটা নোয়া ভায়ের চোখে এসে পড়ে; অত:পর নোয়া ভাই, মেজ ভাবীর সেই কাপড় চোপড় সম্বলিত বাস্কেটটি উদ্ধার করে। ঐ বাস্কেটে অনেক কাপড় চোপড়ের মধ্যে ভাবীর বিয়ের সময়কার একটা নস্যি রঙের প্রিন্টের শাড়ি ছিল। বাড়িতে আনার পরে বাস্কেট খুলে শাড়ীটা মেলে ধরতেই শাড়ির ভাজ থেকে সেটা খুলে খুলে পড়তে থাকে কারণ শাড়ীটা ততদিনে তার জীবনী শক্তি শেষ করে ফেলেছিল। 
১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালোরাতে নিকটবর্তী ভবানীপুরের হারেজ বিশ্বাসের কনের সাথে আমার একমাত্র চাচার বিয়ে হয়; বরযাত্রী হিসেবে দাদার তালেবে এলেম (স্থানীয় ভাষায় বলে তালবিলাম) হিসেবে আমি চাচার বিয়েতে যাই, দাদার সাথে ঘোড়া গাড়ীতে করে। চাচার এ বিয়েতে দাদার মত ছিলনা, ফলে দাদা এ বিয়ের ব্যাপারে বরাবরই রাগান্বিত ছিল। ১ টাকা ৪ আনার মোহরানার ঐ বিয়ের পরে সকালবেলা উঠে শুনি, ঢাকাতে গোলাগুলি হয়েছে এবং সেখানে অনেক মানুষ মারা গেছে। আমরা তড়িঘড়ি করে নতুন চাচী কে সাথে করে ঘোড়াগাড়িতে সওয়ার হয়ে ২৬ মার্চ বাড়ি ফিরে আসি। চাচার বিয়ের এই তারিখটা উদ্ধার করাও এক মজাদার কাহিনী। চাচীর জনৈক দুলাভাই চাচীকে বিয়ের উপহার হিসেবে একখানা মজবুত ট্রাঙ্ক/বাস্ক দিয়েছিলেন। সেটার উপরে আর্টিস্ট দিয়ে সুন্দর করে লেখা ছিল,“ মো. এনামূল হক, ২৫.০৩.১৯৭১”। আপনাদের সদয় জ্ঞাতার্থে সেই জরাজীর্ণ ট্রাঙ্কটির ছবি এখানে সংযুক্ত করলাম।
মধ্য আগস্ট, ১৯৭১ সালের কোন এক ভোরবেলা চারিদিকে তখন বন্যার পানিতে থৈ থৈ করছে। সন্ধ্যায় পেতে আসা মাছ ধরার ঘুনি(স্থানীয় ভাষায় যাকে চারো বলে) আনতে গেলে মাঠের পাশের গঙ্গা কপোতাক্ষ (জি.কে)সেচ ক্যানেল দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাক সেনাদের আসতে দেখে, মাঠের পানি ভেঙে দৌড়। উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটে চলা। শেষতক ৪ কিলোমিটার পানি সাঁতরিয়ে হাজির হই চাচার নয়া শ্বশুরবাড়িতে; সাথে অবশ্য পাশের বাড়ির সদরউদ্দিন ওরফে মূলো চাচাও ছিলেন। ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে বিয়ে হওয়া আমার নিজের চাচা তখন শ্বশুর বাড়ি অবস্থান করছিলেন। চাচা তো আমাদেরকে দেখে হতভম্ব। শুধু পরনে একটা ভেজা হাফপ্যান্ট ছাড়া আর কিছু নেই; আর মূলো চাচার সাথে একটা লুঙ্গি আর গামছা। ঐ অবস্থায় দুপুরের খাবার খেয়ে চাচা আমাকে কখনো পায়ে হেঁটে কখনো কলার ভেলাতে করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়িতে তখন কান্নার রোল পড়ে গেছে সকাল থেকে আমার নিখোঁজ হওয়ার খবরে।
আগেই বলেছি মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার সবচেয়ে বড় রণাঙ্গন ও দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রাম। এই গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত, প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়াসহ নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ছলিম চাচা (আমার বাবার ফুপাতো ভাই)। 
১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের ডাকে সাড়া দেন ছলিম চাচা এবং ছলিম চাচা কে উদ্বুদ্ধ করেন তাঁর ছেলে শহিদুল ইসলাম; শহিদ ভাই তখন রাজশাহী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের ৩য় বর্ষের তড়িৎ কৌশলের ছাত্র। ছলিম চাচা ও তাঁর ছেলে শহিদ ভায়ের নেতৃত্ত্বে দুর্বাচারা স্কুল মাঠে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় সভাপতিত্ব করেন ছলিম চাচা। উক্ত বৈঠকে শত শত যুবক ছেলে উপস্থিত হন এবং সবাই সে সময় মুক্তিযুদ্ধে যাবার জন্যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ও প্রস্তুতি শুরু করেন।
ছলিম চাচার নিজে এবং তাঁর তিন ছেলে মুক্তিযুদ্ধের সন্মুখ সমরে ছিলেন। শহিদ ভাই, সাবু ভাই ও বাবু ভাই,এরা সবাই চাচার ছেলে। এই গ্রামের আরো যেসব অকুতোভয় বীর সেনানী অস্ত্র হাতে বিভিন্ন গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো: আমাদের দুর্বাচারা গ্রামের তাজুল ভাই, শমসের মোল্লা ভাই, মহসিন ভাই, শামসুদ্দিন চাচা, উজির চাচা, বাজর চাচা, মকে চাচা, মধু চাচা, খোকা ভাই, বাজর চাচা, আক্কেল চাচা, দুলাল চাচা, প্রমুখ। এছাড়া আশপাশ এলাকার আরো যেসব মুক্তিযোদ্ধা নানান গেরিলা অপারেশনের জন্যে আমাদের গ্রামের মুক্তি ক্যাম্পে নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাঁরা হলেন,মির্জা জিয়াউল বারি নোমান, আবুলে কাশেম,শামসুল হাদী, দিদার আলী, বদর উদ্দিন, আবু জাফর, জলিল, রাজা, মহসিন,ইউসুফ আলী, হুমায়ন, আজিজুর, ফজলু, খসরু বিক্রমাদিত্য, জাপান, হামিদুর, কিবরিয়া প্রমুখ।

এরমধ্যে সবচে দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন শহীদ ভাই। শহীদ ভাই ছলিম চাচার কৃতি ও অত্যন্ত মেধাবী সন্তান ছিলেন । শহীদ ভায়ের চেহারাটা আজও আমার চোখে ভাসে। শহীদ ভাই শুধু মেধাবীই ছিলেন না, ছিলেন স্মার্ট এবং সুদর্শন। শহিদভাই আমার বড়ভায়ের ক্লাসমেটে ছিলেন। সমসাময়িক কালে শহিদ ভায়ের মত ঐ এলাকায় এতটা মেধাবী কেউ ছিলেন না। শহিদ ভায়ের ১৩ বছর পরে বোধহয় ভাল ছাত্রের মুকুটটি আমি নিজে পেয়েছিলেন, এর মাঝে আর তেমন কোন ভাল ছাত্র দুর্বাচারা গ্রামে জন্মেনি।
শহিদুল ইসলাম ওরফে শহিদ ভাই ২৯/৯/১৯৪৯ ইং তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। শহিদ ভাই ছোট বেলা থেকেই দুরন্ত এবং মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়া জিলা স্কুল থেকে ১৯৬৫ ইং সালে এস এস সি পরীক্ষায় প্রথম ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকেও কৃতিত্বের সাথে এইচ এস সি পরীক্ষায় পাশ করে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (বর্তমান রাজশাহী প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন, তড়িৎ কৌশলে। তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৬৯ ইং সালে গণআন্দোলন শুরু হলে শহীদ ভাই সে সময় কুষ্টিয়ায় এসে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুর্বাচারা স্কুল প্রাঙ্গনে এলাকার যুবক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও জনতা নিয়ে সভা করেন, সেই সভার সিদ্ধান্ত মতে সবাই একত্রিত হয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেন। এই গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্থান সরকার তার এবং তার সহদর ভাইদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেন। ১৯৬৯ ইং সালে ২৫ মার্চ পাক বাহিনী তার নিজ বাড়ী থেকে শহীদ ভাই, সাবু ভাই, সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেন। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসকের সহায়তায় ১১ দিন পর কারাগার থেকে তারা মুক্ত হন। শহীদ ভায়ের নামে বর্তমানে রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নামকরণ হয়েছে ‘শহীদ শহিদুল ইসলাম হল’।
ভারতে প্রশিক্ষণ শেষে শহিদ ভাই দেশে ফিরে দুর্বাচারাতে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তঘাটি তৈরি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বে শান্তি কমিটির প্রধান ও রাজাকার আত্তাব মুন্সীর বাড়ী আক্রমন। কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কে বালিয়াপাড়া লক্ষীপুর সহ অনেক যুদ্ধে তিনি সন্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছেন। শহীদ ভায়ের স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে করিমপুরের, যেটিও দুর্বাচারা পাশের গ্রাম যুদ্ধ এবং করিমপুরের যুদ্ধটিও নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় দুর্বাচারা থেকেই। ০৬/১২/১৯৭১ সালে কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া সদর উপজেলার উজানগ্রাম ইউ.পি’র করিমপুর গ্রামে তার জীবনের শেষ যুদ্ধ। করিমপুর গ্রামে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ ভাই শহীদ হন এবং তার সহোদর ভাই সাবুবিন ইসলাম পাক বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। শহীদ ভাই মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য তার মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করে গেলেন, তাই এমন ক্ষণজন্মা মানুষটিকে সেলাম জানাই।
মহান মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার দুর্বাচারা নামক গ্রামটির এত সাফল্যগাঁথা থাকলেও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সাড়ে চার দশক পেরিয়ে গেলেও মুক্তিযুদ্ধের অম্লান স্মৃতি বহনকারী এলাকাটি এখনও প্রচারের বাইরেই রয়ে গেছে! তেমনি যেসব মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে আছেন তাঁদের জীবনযাত্রা এবং অভাব অনটন দেখলে কষ্টের যেন সীমারেখা টানা যায় না। যে বংশীতলাতে এতবড় যুদ্ধ হলো সেখানকার স্মৃতিসৌধ দেখলে লজ্জা মাথা অবনত হয়ে যায়: শহীদভাই যে করিমপুরে নিহত হলেন সেখান স্মৃতিস্তম্ভেরও নাজুক অবস্থা। 

মুক্তিযুদ্ধে এমন অবদান রাখা সত্ত্বেও দুর্বাচারা অঞ্চলের অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাই অন্তরালে রয়ে গেছেন; অনাহরে, অর্ধাহারে নিদারূণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন । 
তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা না হলেও ১৯৭১ সালে পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নেন আসাদুর রহমান মন্টু ভাই। মন্টু ভাই ছলিম চাচার জামাই, যুদ্ধের বেশ পরে তিনি ছলিম চাচার মেয়েকে বিয়ে করেন। মন্টু ভাই দুর্বাচারা মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা সহ স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা নাতিদীর্ঘ ইতিহাস সম্বলিত প্রাঞ্জল ভাষায় “নানারঙের দিনগুলি” শিরোনামে একখানে পুস্তক রচনা করেছেন; ফলে এলাকাবাসীর কাছে কিছুটা হলেও তিনি তাঁর লেখনী দিয়ে ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছেন, সম্মানিত করেছেন দুর্বাচারা গ্রামকে। তাঁকে সাধুবাদ জানাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন লেখক নয়, তবে বিবেকের টানে হাতে কলম নিয়ে বসেছি। ভবিষ্যতে আমি দুর্বাচারা মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে, একটা এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদন এবং আরেকটি ভিডিও ডকুমেন্টোরী বানানোর ইচ্ছে রয়েছে।
এরপরও আজকে যুদ্ধের সাড়ে চার দশক পরের এই ঐতিহাসিক ৫ সেপ্টেম্বরেেএই এলাকার অনেকের সাথে আমারও অনেক প্রত্যাশা। ভবিষ্যতে হয়ত দুর্বাচারায় সরকারীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৌরবময় স্থাপনা নির্মাণ করা হবে; এলাকাটি প্রতিষ্ঠিত পাবে ঐতিহাসিক পূণ্যভূমিতে । আমরা সেই সুদিনের প্রত্যাশায় প্রত্যাশিত রইলাম।
দ্রষ্টব্য: ফেসবুকের জন্যে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত এই প্রতিবেদনে কিছু তথ্য বিভ্রাট থাকতে পারে। এ ব্যাপারে যে কোন পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে লেখাটি আরো ঋদ্ধ করার ইচ্ছে রয়েছে।
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Dilruba Shewly Wonderful, awesome!!! Thanks Akhtar, I'm impressed and proud of you!!! Joy muktijodha!!!
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Remove
DrMd Akhtaruzzaman Thanks for your instant & enthusiastic comments. I am happy in this regards that you have a veteran freedom fighter at your house. Convey my salam to our respected freedom fighter DULABHY.
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Dilruba Shewly Thanks Akhtar! Of course I told him already. He said thanks to you!!!
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DrMizanur Rahman Gayate, tume asole recognised lekhok. So, no prising for that anymore. Tobe tomar patience er prosongha korte -e hoye, aie boyoshe atto boro lekhar jonnyo. Mukti zuddeh amader bario gati chilo. Amaro tomar moto-e kichuta mone pore. Purbo Bangla Sorbohara Party -r sovapoti late Rahman Bhai gatir leader chilen. Tobe real Mukti Zodda-ra benefit khub kome paccche. Benefit pacche zuddo na kore jara chetona dharon kore tara. Allah benefit the country.
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DrMd Akhtaruzzaman কিভাবে এতবড় দীর্ঘ আয়তনের লেখা লিখতে পারি জানিনে; তবে তোমাদের মত কিছু মানুষের উৎসাহ আমাকে লিখতে অনুপ্রাণিত করে। তবে সত্যি কথা বলতে আমার খুব কাছের মানুষ আছে, যাদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করেও আশানুরূপ ফল পাইনা, যেটা মাঝে মাঝে আমাকে প্রচণ্ড আহত করে।
তোমার instant positive reaction এ আমি উৎসাহিত ও উদ্বেলিত।
ভাল থেক জ্ঞাতি।
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Asgar Ali দুলাভাই, খুব সুন্দর এবং যথার্থ লিখেছেন। সেই ছোট বেলার কথা এখনও আপনার মনে আছে সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার শ্বশুর বাড়ি যেহেতু কুষ্টিয়ায় সেজন্য আপনার এই লেখার জন্য গৌরব বোধ করছি। জয় হোক মুক্তিযুদ্ধের সৃতি কথার।
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DrMd Akhtaruzzaman আজগর, তোমার শ্বশুর বাড়ি আমাদের এলাকায় আর আমার শ্বশুর বাড়ি তোমাদের ঢেরায়। কী মজা, বেগুন ভাজা!
তোমাকে অনেক অনেক লম্বা ধন্যবাদ, আমার লম্বা অবয়বের লেখাটি ভালমত পড়ার জন্য।
জামাই হিসেবে তুমি তো গর্ব করতেই পার। এটা জেনে আমারও ভাল লাগলো।
ভাল থেক।
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MD Abul Kashem Dostu, I have read the write up of your heartfelt so long memorized back ground history of our liberation War. Feel very happy .Now it is your duty to up hold the dignity of your Village & the persons who sacrificed their lives int that days for the sac of mother land in front of the Nation . Like your's I have also the same memory ( Just Class IV ) in Dhaka city , what happened in that Black night. Fire, Firing,--- attack of Behari in Mirpur 10, 11,13 & 2nd Colony & then Dhaka University Areas -------- So many dead bodies .
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DrMd Akhtaruzzaman Friend, I am so happy that you have gone through the entire feature. In near future I will do something for the ventilation of the supreme sacrifice of our villagers freedom fighter, since 1971. Again my utmost thanks from the core of my heart for your comments & suggestion.
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Krishibid Khalilur Rahman আরো লেখ।
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DrMd Akhtaruzzaman স্যার আপনার পরামর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। দোয়া করবেন স্যার।
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S M Kamruzzaman Zaman অনবদ্য। লেখাটা জাতীয় দৈনিকে আসা দরকার। চেষ্টা করেন কোন দৈনিকে ছাপানোর তাহলে আমজনতা মুক্তি যুদ্ধের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবে।
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DrMd Akhtaruzzaman পরে আমি আরো বিষয়টি টিউনিং করে প্রকাশ করা যায় কিনা, চেষ্টা করবো।
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Md Mofaqkharul Islam Rosul Dear Sir, আপনার স্মৃতিনির্ভর মুক্তিবার্তার সত্য ঘটনার অনবদ্য সাতকাহন লেখাটা মুক্তিযুদ্ধের একটি অকাট্য দলিল হিসেবে Published করার চেষ্টা করেন স্যার । দুর্বাচারাসহ সারাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক কিছু জানতে পারবে ।
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DrMd Akhtaruzzaman হ্যাঁ মোফাকখার, একটা ভাল কিছু করার চিন্তা আছে, দেখা যাক কতটুকু কী করা যায়। তুমি নিজে যেহেতু কুষ্টিয়ার মানুষ সুতরাং লেখাটা তোমার মত সকল কুষ্টিয়াবাসীর ভাল লাগবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুন্দর সাজেশান দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।
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Shofiq Uz Zoha বন্ধু তোমার লেখার হাত দেখে মুগ্ধ হলাম। তুমি লেখাটি কোন জাতীয় পত্রিকায় পাঠাও। আশাকরি সম্পাদক সাহেব ছাপাবেন।
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DrMd Akhtaruzzaman বন্ধু পত্রিকায় লেখা ছাপার অনেক কাহিনী আছে। ওরা অনেক সময় অনেক ভাল কিছু ছাপতে চায় না, পরিচিত বা তদবির না থাকলে। দেখা যাক কী করা যায়। তুমি পড়েছে তাতে আমি খুশী। এটা কোন কল্প কাহিনী নয়, এটা সত্য ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা মাত্র। “বন্ধু তোমার লেখার হাত দেখে মুগ্ধ হলাম।” তোমার এই প্রাণবন্ত মন্তব্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমাকে এহেন মন্তব্যের জন্যে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমি কোনকালেই কোন কিছু লিখিণি, তবে চাকুরির সুবাদে বাংলা টাইপ শিখতে হয়েছে, তাই বাংলাতে দ্রুত কিছু লিখতে পারি। বড় লেখা ফেসবুকে অনেকেই পড়তে চায় না, তবে তোমার মত আরো কিছু পাঠক আছে যারা আমার অনুপ্রেরণার উৎস। ভাল থাকিস দোস্।
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Hafizur Rahman দোস্ত-লেখাটা পুরোপুরি পড়লাম। শব্দ চয়ন,বিন্যাস-বাক্য গঠন -ইতিহাস বিবরণ সব কিছু মিলিয়ে শোকজ শক্তি, মুক্তিযুদ্ধ এবং যোদ্ধা অঙ্গীকার, দৃঢ়তা -আদর্শিক মৌলিক চেতনা ও তার ভাবগত প্রতিফলন তোমার লেখায় ফুটে উঠেছে। -আসলে ঠিকই বলেছ -আমিও তাই। - মুক্তি যোদ্ধার বয়স তখনও হয়নি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার সহায়ক ছিলাম। কোথায় মুক্তিযুদ্ধের চাব মুলনীতি। বন্ধু দুঃখ নেই। "হতে পথশ্রমে বিধ্বস্ত ধিকৃত নয় তবু চিত্ত -আমরাকো সুস্থের লক্ষের যাত্রি -চলবার আবেগেই তৃপ্ত।। "
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DrMd Akhtaruzzaman বন্ধু আমি তো কোন কালে লেখক ছিলাম না, তুমি খুব ভাল করে জানা। তোমরা বরাবরই সাংস্কৃতিকমনা ছিলে ; তবে প্রয়োজনে একটু আধটু লিখতে হয়। এটা লিখেছি ইতিহাসের কাছে আমার দায়বদ্ধতা থেকে এবং একটা সত্য ঘটনা সবার জানানোর জন্যে। তুমি আমার লেখার ভূঁয়সী করেছো, বন্ধু হিস...See More
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Shafiul Azam e amole khub kaj debe taratari kagoje saren
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DrMd Akhtaruzzaman কাজে লাগবে কি লাগবে না, সেটা বড় কথা নয়, এটা ইতিহাসের কাছে আমার একটা দায় বলে মনে করেছি। সর্বোপরি আমাদের অবহেলিত গ্রামটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরা আবশ্যক বলে আমার কাছে মনে হয়েছে; যে গ্রামের একটা গৌরবোজ্জ্বল ইতহাস রয়েছে। ভাল থেকে ছোটভাই।
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Delawar Hossain আসুন,গ্রামবাংলার ঐসব নাম না জানা বীর শহীদদের স্মরণ করি।সেই সাথে আবার শপথগ্রহণ করি তাদের রক্তের সাথে বেঈমানি না করি এবং তাদের হত্যায় সহায়তাকারী আলবদর রাজাকার তথা জামাতের সহযোগী না হই।
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DrMd Akhtaruzzaman নান্টু খুশী হলাম, আমার লেখাটা পড়ার জন্য। এটা কোন কল্প কাহিনী নয়, একেবারে সত্য ঘটনার ধারাবাহিক মাত্র। সত্য ইতিহাস সবারই তুলে ধরা উচিৎ।
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Mahmuda Rini আপনার লেখাটি পড়লাম, অসাধরণ অনুভূতিতে ভরা। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবময় ইতিহাস, আমি মনে করি যার কাছে যেটুকু স্মৃতি আছে, সেটুকুই নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করা উচিৎ। আপনি যেহেতু ভালো লিখতে পারেন, এভাবেই ছোট ছোট স্মৃতি গুলো একসাথে করে একটা বই আকারে প্রকাশ করুন। সেইটি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস তার অংশ হয়ে যাবে। এগুলো আমাদের সত্যি প্রয়োজন। আমি বেশী লিখতে পারি না, তবুও যা মনে হলো, তাই বললাম।
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DrMd Akhtaruzzaman ধন্যবাদ আপু, লেখাটা পড়ার জন্য। এতসব ভেবে লিখিনি, মনে হলো আমাদের গ্রামটিকে তুলে ধরা উচিৎ, তাই লিখলাম। বই প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে। আমি ভাল লিখতে পারি, আপনি লেখক মানুষ যখন বলছেন, তখন মনে হচ্ছে তা একটু একটু পারি বোধহয়।
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Hurmuz Ali ভাই আপনার লেখাটি পড়লাম, অসাধরণ অনুভূতিতে ভরা। ছোট বেলার কথা এখনও আপনার মনে আছে সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এভাবেই আপনার ছোট ছোট স্মৃতির কথাগুলো একসাথে করে একটা বই আকারে প্রকাশ করতে পারেন এবং স্থানীয় পত্রিকায় এটা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন। যাহা পড়ে আপনার এলাকার মানুষ আপনার লেখুনিতে যারা স্মৃতি হয়ে আছে তঁাদের সম্পর্কে জানতে পারবে এবং মনে রাখবে।
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DrMd Akhtaruzzaman হ্যাঁ ভাই অনেক কিছুই ছোটবেলার স্মৃতি মনে আছে। তবে আমার বোন বেঁচে থাকলে আরো অনেক তথ্য পেয়ে যেতাম। বই প্রকাশের ইচ্ছে আছে। আর পত্রিকায় প্রকাশ করা যায় কিনা চেষ্টা করছি।
আপনি যে, আমার এই দীর্ঘ লেখাটা পড়েছেন এজন্য খুশী হলাম। কারণ বড় লেখা পড়ার পাঠক তো খুব বেশী নয়।
Like
· Reply · September 6, 2016 at 7:31pm
Manage


Write a reply...
Ataur Rahman Happy Birth Day - May Allah help and guide for the right direction for this life and hereafter.
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DrMd Akhtaruzzaman দোস্ত তুমি কি লিখতে যেয়ে কি লিখলে বুঝলাম না। তোমার কমেন্ট তো প্রাসঙ্গিক হলো না। না কি খলিল কে শুভেচ্ছা জানাতে ভুলে আমাকে জানিয়েছ?
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Subhash Roy আতা্উর,এটা কিসের জন্য কমেন্ট বুঝলাম না।
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Ataur Rahman Sorry. Wrongly it is posted here. I congratualate Khalil's birth day.
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Ataur Rahman Sorry. Wrongly it is posted here. It is for Khalil.
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DrMd Akhtaruzzaman I mentioned it correctly. Ok, no problem. To err is human.
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Sayedur Rahman Very good. Write real histry.
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